
বস্তুনির্ভরতা যেভাবে
আমাদের সাথে বার বার

প্রতারণা করলো!

-আবু আব্দুল্লাহ
আজ  থেকে  তিন/চার  বছর  পূর্বে  যখন  কাউকে
জিজ্ঞেস  করা  হতো  যে,  এদেশে  ইসলামি
আন্দোলন সফল করতে হলে কী করতে হবে?

তখন চটকদার বেশ কিছু উত্তর পাওয়া যেতো-

১. একদল  বলতেন,  আমাদেরকে  অর্থনৈতিকভাবে
সমৃদ্ধ  হতে  হবে।  সারাদেশের  অর্থনীতি
আমাদের  কব্জায়  এনে  ফেলতে  হবে!  কিন্তু
দেখা  গেলো,  যে  দল  অর্থনীতিকে  কুক্ষিগত
করেছিল,  সেই  দলের  অর্থব্যবস্থা  তাদের
নেতাদেরকে বাঁচাতে পারলো না। এখনো দলের
কর্মীরা  হুলিয়া  মাথায়  নিয়ে  পালিয়ে
বেড়াচ্ছেন।

২. আরেকদল বলতেন, মিডিয়া আমাদের দখলে আনতে
হবে!  কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে,  একসময় দেশে
অনেক  সরকার  বিরোধী  মিডিয়া  ছিলো,  কিন্তু
দু/চারটি মিডিয়ার পরিণতি দেখে এখন সবকটি
সরকারী মুখপাত্র হয়ে গেছে।

৩. আরেকদল বলতেন,  আমাদেরকে ইউরোপ-আমেরিকা
ও  ভারতের  সাথে  সুসম্পর্ক  বাড়াতে  হবে!
কিন্তু   দেখা  যাচ্ছে,  মোদীকে  এদের
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অভিনন্দন বার্তা, আমেরিকার কাছে হাত পাতা,
তাদের দলের নিবন্ধন রক্ষা করতে পারলো না।

৪. আরেকদল বললেন,  আমাদের জনশক্তি বাড়াতে
হবে!  কিন্তু  দেখা  গেলো,  বর্তমানে  প্রায়
৯০-৯৫ ভাগ জনগণ সরকারের বিপক্ষে,  কিন্তু
তারপরও  কি  সরকারী  সন্ত্রাস  কমেছে?  না,
ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে!

এভাবে সময়ে সময়ে প্রত্যেক বস্তুনির্ভরতা
আমাদেরকে  ধোঁকা  দিয়েই  যাচ্ছে।  যদিও
উপরোক্ত  কিছু  বিষয়  ফেলে  দেওয়ার  মত  নয়,
কিন্তু কোনাটাই মৌলিক সমস্যা নয়। এভাবে
এক সময় হয়তো আমরা সব কিছু থেকে নিরাশ হয়ে
কাতর  কন্ঠে  ভারী  নিঃশ্বাসে  বলব,  মাতা
নাসরুল্লাহ! (কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য),

তখন  শুনবো,  আলা  ইন্না  নাসরাল্লাহি
ক্বারীব (শোনে রাখো,  আল্লাহর সাহায্য অতি
নিকটেই)।

এখন  হয়তো  অনেকেই  বলবেন,  সবপলিসি  যদি
আমাদের ধোঁকা দেয় তাহলে আমাদের কী করা
উচিৎ? কী করলে আমরা এ লাঞ্ছনা-অপমান থেকে
মুক্তি পাবো? 

আমি  বলবো,  এর  সঠিক  উত্তর  দিতে  আমার  ভয়
লাগছে, যদি আপনারা আমাকে অন্য কিছু ভাবেন?

তাই ভয়ে ভয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের একখানা হাদীস আপনাদের হাতে
তুলে  দিলাম,  দেখুনতো  উত্তর  খুঁজে  পান
কিনা?
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‘হযরত  আব্দুল্লাহ  বিন  উমর  রাজিয়াল্লাহু
আনহু  থেকে  বর্ণিত,  নবী  কারীম
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,
যখন তোমরা ব্যবসায় জড়িয়ে পড়বে,  গাভির লেজ
ধরবে,  কৃষি দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং
জিহাদ ছেড়ে দিবে; তখন আল্লাহ তোমাদের উপর
অপমান চাপিয়ে দিবেন,  এবং সে অপমান ততক্ষণ
পর্যন্ত ছিনিয়ে নিবেন না যতক্ষণ না তোমরা
নিজেদের দীনে ফিরে এসেছো’। [বায়হাকী, ইবনে
আদী]

এবার আমরা হযরত উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু’র
একটি  কথা  স্মরণ  করি,  যার  বাস্তবতা  আমরা
হাড়ে  হাড়ে  টের  পাচ্ছি,  এ  কথার  যথার্থতা
ক্ষণে  ক্ষণে  অনুধাবন  করছি।  তিনি  বলেন,
‘আমরা  এমন  জাতি  যাদেরকে  আল্লাহ  ইসলামের
বিনিময়ে সম্মানিত করেছেন, যদি আমরা ইসলাম
ছাড়া  অন্য  কিছুর  মধ্যে  সম্মান  খুঁজি
তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে অপমানিত করবেন’।

এবার  আপনারাই  বলুন,  মানবরচিত  কুফরি
ব্যবস্থা  কোন  ধরনের  ইসলাম,  যা  আমাদেরকে
সম্মানিত করবে?

***
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